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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
SSbr মানিক রচনাসমগ্ৰ
সাধনা তা জানে। সত্যবাবুর কাঝে গতমাসের বেতন আদায় করে তবে আজ রাখাল রেশন আনবে এটাও তার আগে থেকেই জানা। কিন্তু জানা হল নিছক জ্ঞান। ছাঁকা জ্ঞান দিয়ে মানুষ কারবার করেছে, কেউ কোনোদিন শুধু জ্ঞান ধুয়ে জল খেযে প্রাণ ঠান্ডা রাখতে পারেনি।
সাধনা বলে, রেশন না এলে একলা আমি উপোস দেব না। আজ টাকা না দিলে কাজ ছেড়ে দেব। তা ছাড়বে বই কী, নইলে চলবে কেন ? একটা কাজ ছেড়েছ গোয়ারতুমি করে, অভিমানে আরেকটা কাজ ছেড়ে একেবারে উপোস তো দিতেই হবে।
রাখাল একটু থ বনে যায়। সাধনার তাহলে মুখ খুলছে ? এবার তারা কলহবিদ্যায় ক্ৰমে ক্ৰমে ধাতস্থ হবে নাকি ?
আটটা বাজে, আমি যাই। বলেই রাখাল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। যেন পালিয়ে যায়। না গিয়ে তার উপায় নেই। সত্যবাবুর ছেলেকে পড়াতে যাবার সময় নির্দিষ্ট আছে। আজ সত্যবাবুর কাছে তার ছেলেকে পড়ানোর বাকি মজুরিটা আদায় করতেই হবে, নইলে রেশন আসবে না। সময় মতো কাজ হওয়া
BBSS SDD L DD BOOS
তবু সাধনার বুক জুলে যায়। কিছুতে তুলল। না হারেব কথাটা ! ব্যবস্থা কবাবি জন্য সেই আবার নিজে থেকে তোষামোদ কবুক, এই ইচ্ছা রাখালের ?
এদিকে রাখালের প্রাণটাও জ্বালা করে। রেশন কার্ড আর থলিটাও এগিয়ে দেবে না। সাধনা, তাকেই খুঁজে পেতে নিয়ে যেতে হবে । তা, তার মতো অপদাৰ্থ মানুষ আর কী ব্যবহার প্রত্যাশা कठ १ची ?
জ্বালার উপর জ্বালা ! একজনের মর্মস্তিক অভিমানের, আরেকজনের সর্বনাশা আত্মাগ্লানির।
\S)
রাখাল বেরিয়ে যেতেই পাশের ঘরের আশা এসে বলে, চিনিটা দেবে ভাই ?
রেশন আনতে গেছে। এলেই দেব। আশা মুখ ভার করে ফিরে যায়। আধিকাপ চিনি ধার করেছিল, তারই জন্য তাগিদ। পাশের ঘরে থাকে, তবু কত অনায়াসে সঞ্জীব আর আশা তাদের এড়িয়ে গা বাঁচিয়ে চলে ভাবতে গেলে সাধনার মাঝে মাঝে কৌতুক বোধ হয়। মাঝে মাঝে, সব সময় নয়।
আজ ইচ্ছা হচ্ছিল একটা চাপড় মারে আশার গালে। রেশন কার্ড আর থলি নিয়ে রাখালকে বেরোতে দেখেই যে আশা চিনিটুকু ফেরত চাইতে এসেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। চিনি সাধনা দিতে পারবে না জানে, সে জন্য বিরক্ত হবার সুযোগ জুটবে। টাটকা তাগিদটা ভুলতেও পারবে না। সাধনা, খানিক বাদে রেশন এলে চিনিটাও ফেরত দেবে।
বারান্দায় কালতলায়, আশা যেন তাকে দেখতেই পায় না। কত লোকের সঙ্গে যেচে কত কথা বলে সঞ্জাব, রাখালের সঙ্গে মুখোমুখি হলেও যেন বোবা বনে থাকে। এক বাড়িতে পাশাপাশি থেকেও তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই ওরা একান্ত নিম্পূহ, উদাসীন। সাধনা জিজ্ঞাসা করে, কটা বাজল দিলি ?
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